
 
 

 

Ref: Publication/UFR/30092026 November 13, 2026 

The General Manager 
Department of Corporate Services 
BSE Limited 
P. J. Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai – 400001. 
Scrip Code: 524075 

The Manager 
Listing Department 
National Stock Exchange of India 
Limited 
Exchange Plaza, Plot No. C-1, G Block, 
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), 
Mumbai – 400051. 
Symbol: ALBERTDAVD 

 
Dear Sir / Madam,  
 
Sub: Newspaper publication of Extract of Unaudited Financial Results for the Second Quarter and 
Half year ended September 30, 2026 
 
In terms of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, we submit herewith Newspaper publication of Extract of Unaudited 
Financial Results for the Second Quarter and half year ended September 30, 2026, as released in 
Financial Express (All India) and Aajkaal (Bengali Newspaper) dated November 13, 2026.  

 
 
Please take the same on record. 
 
Thanking you,  
 
Yours faithfully, 
For Albert David Limited 
 
 
 
 
(Lalit Lohia) 
Company Secretary & Compliance Officer 
 
Encl.: As above 

 

Lalit 
Lohia

Digitally signed 
by Lalit Lohia 
Date: 2026.11.13 
16:08:16 +05'30'
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ৼরাজ্য ৭
কলকাতা শুক্রবার ১৩ নভেম্বর ২০২৬

আজকালের প্রতিবেদন‌‌‌‌‌‌

এসআইআরে বাবার নাম ভ�োটার 
তালিকা থেকে বাদ যাওয়ায়  
ছেলেকে ইডব্লিউএস সার্টিফিকেট দিতে 
অস্বীকার করার অভিয�োগে রাজ্যের 
জবাব চাইল কলকাতা হাইক�োর্ট। 
জানা গিয়েছে, আবেদনকারীর ছেলে 
একটি সরকারি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় 
অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু ইডব্লিউএস 
সার্টিফিকেট না–পাওয়ায় তিনি পরবর্তী 
ধাপে এগ�োতে পারছেন না। তাই বিষয়টি 
জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি জানান�ো 
হয়। বিচারপতি কৃষ্ণা রাও মামলাটিতে 
ন�োটিস জারি করেছেন এবং দ্রুত শুনানির 
অনুমতিও দিয়েছেন। অন্য দিকে, আরও 
একটি মামলায় মায়ের নাম এসআইআর 
তালিকায় না–থাকায় পাসপ�োর্ট না 
পেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন 

এক যুবক। অভিয�োগ, বাংলাদেশের 
একটি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির সুয�োগ 
পেলেও পাসপ�োর্ট না–পাওয়ায় তিনি 
পড়তে যেতে পারছেন না। তাঁর নিজের 
নাম এখনও ভ�োটার তালিকায় রয়েছে 
এবং ভ�োট দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন 
মামলাকারী। আদালত রাজ্যের কাছে 
এই নিয়ে রিপ�োর্ট চেয়েছে। পাসপ�োর্ট 
কর্তৃ পক্ষ জানান, এ বিষয়ে পুলিশের 
রিপ�োর্ট প্রয়োজন। পাসপ�োর্ট ছাপান�োর 
সময় মায়ের নাম উল্লেখ করতে হয়। 
তাদের প্রশ্ন, এসআইআর ভ�োটার 
তালিকায় যখন মায়ের নামই নেই, 
তখন পাসপ�োর্টে কীভাবে সেই নাম 
ছাপা হবে?‌ বিচারপতি কৃষ্ণা রাও এই 
মামলায় রাজ্যকে যুক্ত করতে বলেন। 
ট্রাইবুনালকে বিবাদীদের তালিকা  
থেকে বাদ দিয়ে রাজ্যকে যুক্ত করার 
নির্দেশ দেন।‌

এসআইআরে নাম  
বাদ, রাজ্যের রিপ�োর্ট 

চাইল হাইক�োর্ট
আজকালের প্রতিবেদন

বিমান হাইজ্যাকের হুমকি দেওয়ার 
অভিয�োগে গ্রেপ্তার হলেন স�োদপুরের 
এক প্রৌঢ়। তারঁ স্ত্রী ক্যান্সার–আক্রান্ত। 
পারিবারিক বাধ্যবাধকতায় চাকরি 
করতে যেতে হচ্ছিল আফ্রিকায়। এয়ার 
ইন্ডিয়ার ফ্লাইটে মমু্বই গিয়ে সেখান 
থেকে আন্তর্জাতিক বিমান ধরার কথা 
ছিল তারঁ। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের 
শ�ৌচাগারে হাইজ্যাক করার একটি বাক্য 
লেখা কার্ড পাওয়া গিয়েছিল। সেই বাক্যটি 
বিমানের ১০৫ জন যাত্রীকে দিয়ে লেখায় 
পুলিশ। উদ্ধার হওয়া কার্ডের লেখার সঙ্গে 
যাত্রীদের কারও হাতের লেখার মিল 
আছে কি না দেখার জন্য এই উদ্যোগ। 
পাশাপাশি ওয়ালেট পরীক্ষা শুরু হয়। 
প্রৌঢ়ের পকেট থেকে একই রকম কার্ড 
মেলে। শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। প্রথমে 
স্বীকার না করলেও পরে তিনি জানান, 
পরিস্থিতির চাপে আফ্রিকায় যেতে হচ্ছিল। 
স্ত্রীকে অসুস্থ অবস্থায় রেখে যেতে চাননি। 
বিধ্বস্ত মানসিক অবস্থায় ওই কাণ্ড ঘটিয়ে 
ফেলেছেন। কলকাতা–মমু্বই বিমানের দেরি 
হলে তারঁ বিদেশে যাওয়ার বিমান মিস 
হবে, এমনটাই মনে করেছিলেন তিনি।‌

‌‌ বিমান 
হাইজ্যাকের 
হুমকি দিয়ে 
ধতৃ প্রৌঢ়

মিল্টন সেন
হুগলি, ১২ নভেম্বর

চন্দননগরের আল�ো রাজ্যের 
গণ্ডি পেরিয়ে দেশ–বিদেশের 
নজর কেড়েছে। চন্দননগরের 
আল�োকশিল্পের আধনুিকীকরণের 
ক্ষেত্রে অতি পরিচিত ছিলেন 
শিল্পী বাবু পাল। তাঁর তৈরি আল�ো 
একাধিক দেশে বহু বিখ্যাত উৎসব 
আল�োকিত করেছে। ২০২৪ সালের 
২০ আগস্ট তাঁর মৃত্যুতে  চন্দননগরের 
আল�োকশিল্পে নেমে এসেছিল 
অন্ধকার। তবে বাবু পাল চলে গেলেও 
তাঁর সৃষ্টি অক্ষত রাখতে মরিয়া তাঁর 
মেয়ে সশু্বেতা পাল। বাবার অসম্পূর্ণ 
কাজ ও স্বপ্নের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 
এগিয়ে চলেছেন তিনি। 

চন্দননগরের পঞ্চাননতলার বাবু 
পালের আল�োর স্টুডিও একসময় 
পুজ�োর মরশুমে হয়ে উঠত 
কর্মব্যস্ততার কেন্দ্র। তাঁর সৃষ্টি হরেক 
রকম আল�োর কারুকাজ, নতুন নতুন 
ভাবনা, আল�োর জাদু প্রতি বছরই 
তাক লাগত। সেই অভিনব শিল্প 
ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন 
সুশ্বেতা। ২০২১ সালে স্নাতক হন 
তিনি। বাবু পাল দীর্ঘ দিন টুনি ও 
এলইডি আল�ো নিয়ে কাজ করলেও 
সময় ও প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে 
তাল মিলিয়ে এখন ১২ ভ�োল্টের 

ডিসি ল্যাম্প নিয়ে কাজ করছেন 
তাঁর মেয়ে। দুর্গাপুজ�ো ও জগদ্ধাত্রী 
পুজ�ো মিলিয়ে এ বছরও একাধিক 
কাজের বরাত পেয়েছেন তিনি। 
হিন্দুস্তান ক্লাবের কাজের পাশাপাশি 
দিল্লি ও ডায়মন্ড হারবারেও তাঁর 
তৈরি আল�ো গিয়েছে। এবার 
বাগবাজার বার�োয়ারিতেও যাবে 
তাঁদের আল�ো। সুশ্বেতা জানালেন, 
‌এ বছর মাইথ�োলজিক্যাল বিষয়ের 
ওপর জ�োর দিয়ে কাজ করছেন তাঁরা। 
ঠাকুরের থিমে বিশ্বরূপ দর্শনকে 
আল�োর মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা 
করা হবে। তঁার বাবা যতদিন ছিলেন, 
যেভাবে কাজটা হয়েছে, তিনি ও তাঁর 
মা চিত্রলেখা সেভাবেই কাজটা চালিয়ে  
নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। সুশ্বেতার 
কথায়, ‘‌আমাদের সঙ্গে ১০ জন কাজ 
করেন। বাবা যে কাজটা ৩০–৩৫ 
বছর ধরে করেছেন, সেটা ত�ো চার 
বছরে করা সম্ভব নয়। ‘বাবুদার লাইট’ 
বলেই অনেকে এখনও কাজ দিচ্ছেন। 
সেই ভরসাটা নিয়েই এগিয়ে যেতে 
হবে। বাবার তৈরি আল�ো একসময়  
দুবাই ও রাশিয়াতেও গিয়েছিল। 
বাবার স্বপ্ন ছিল সারা দেশে 
চন্দননগরের আল�ো নিয়ে কাজ করা।’‌ 
আল�োকশিল্পের জগতে মহিলা শিল্পীর 
সংখ্যা হাতে গ�োনা। সেই জায়গায় 
বাবার উত্তরসূরি হয়ে মায়ের সঙ্গে 
কাজ করে চলেছেন সুশ্বেতা। 

চন্দননগরের প্রথম 
মহিলা আল�োকশিল্পী

আল�োকশিল্পী সুশ্বেতা পাল। ছবি:‌ পার্থ রাহা
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সিবিআই–এর এসএসসি গ্রুপ–ডি‌ 
মামলায় শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন 
পার্থ চ্যাটার্জি। বৃহস্পতিবার আলিপুরের 
বিশেষ সিবিআই আদালত ওই জামিন 
মঞ্জুর করেছে। এদিন আলিপুরের 
বিশেষ সিবিআই আদালতে পার্থ 
চ্যাটার জ্ির তরফের আইনজীবী বিপ্লব 
গ�োস্বামী জামিনের আবেদন করেন। 
ওই আইনজীবী জানান, সিবিআই–এর 
এসএসসি গ্রপ–‌ডি‌ মামলায় সাপ্লিমেন্টারি 
চার্জশিটে নাম ছিল পার্থ চ্যাটার্জির। তারঁ 
বিরুদ্ধে সমন জারি হয়েছিল। তারই 
পরিপ্রেক্ষিতে এদিন আলিপুরের বিশেষ 
সিবিআই আদালতে জামিনের আবেদন 
করেন। আদালত পার্থ চ্যাটার জ্িকে সাত 
হাজার টাকার বন্ডে শর্তসাপেক্ষে জামিন 
মঞ্জুর করেছে। মামলার পরবর্তী দিন 
৮ ডিসেম্বর।

এসএসসি 
মামলায় 

শর্তসাপেক্ষে 
জামিন পেলেন 
পার্থ চ্যাটার্জি

গেট ভাঙল পুরসভা
l ১ পাতার পর
শুনানিতে বিচারপতি স�ৌগত ভট্টাচার্য 
রাজ্যকে জিজ্ঞেস করেন, অভিষেক 
একাধিক বার হামলার অভিয�োগ 
জানিয়ে নিরাপত্তা বাড়ান�োর আবেদন 
করলেও কেন তা পর্যাল�োচনা করা হল 
না। আদালতের প্রশ্ন, ছ’‌মাসের আগে 
পর্যাল�োচনা কমিটির বৈঠক করা যাবে 
না— এমন নিয়ম আছে কি না। অন্য 
দিকে, এদিনের শুনানিতে বিচারব্যবস্থার 
নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ত�োলার অভিয�োগে 
অভিষেকের বিরুদ্ধে হাইক�োর্টে অভিয�োগ 
করল রাজ্য। স�োমবার বিচারপতি কৃষ্ণা 
রাওয়ের এজলাসে নিরাপত্তা–সংক্রান্ত 
মামলার শুনানি চলাকালীন রাজ্য আবেদন 
জানায়, বিচারব্যবস্থাকে কালিমালিপ্ত 
করেছেন অভিষেক। তাঁর বিরুদ্ধে 
ফ�ৌজদারি আদালত অবমাননার মামলা 
করা উচিত। রাজনৈতিক লড়াইয়ের মধ্যে 
ক�োনও ভাবেই দেশের বিচারব্যবস্থাকে 
টেনে আনা যায় না।

সম্প্রতি অভিষেক নিজের ফেসবুক 
পেজ এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে 

কালীঘাটে তাঁর বাসভবনের সামনে 
পুলিশি রেইকি ও নজরদারির অভিয�োগে 
একটি ভিডিও প্রকাশ করেছিলেন। 
রাজ্যের অভিয�োগ, সেই ভিডিওয় 
সাংসদ এমন কিছু মন্তব্য ও অভিয�োগ 
করেছেন, যা সরাসরি দেশের বিচারব্যবস্থা 
ও আদালতের মর্যাদাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। 
সাংসদের আইনজীবী জানান, পুলিশ 
ক�োনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলেই তারঁা 
আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। কিন্তু 
নিরাপত্তার মামলাটি যাতে না হয়, তার 
চেষ্টা চলছে। তাঁর দাবি, অনেক মামলা 
আসার একদিনেই শুনানি হচ্ছে, অথচ 
তারঁ মক্কেলের মামলা তিন মাস ধরে ঝুলে 
রয়েছে। এই প্রসঙ্গেই বিচারপতিদের 
একটি অংশ বিজেপির হয়ে কাজ করছেন, 
এই প্রসঙ্গ উঠে আসে। এই মন্তব্যের 
পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও 
অভিষেকের আইনজীবীকে নির্দেশ দেন, 
ক�োন ক�োন বিচারপতি বিজেপির এবং 
ক�োন ক�োন বিচারপতি তৃণমূলের, তার 
একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা যেন আদালতে 
পেশ করা হয়।‌
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সজৃনশীল কাজের মাধ্যমে ব্যবসা, বিনিয়�োগ এবং আর্থিক উন্নতি 
কীভাবে হতে পারে এই বিষয় ভাবনাচিন্তার জন্য বৃহস্পতিবার 
বেঙ্গল ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে 
অনুষ্ঠিত হল ‘‌মেকন’‌, মিডিয়া এন্টারটেনমেন্ট কনক্লেভ ২০২৬। 
উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী ড.‌ স্বপন দাশগুপ্ত। ছিলেন শিল্পমন্ত্রী 
তাপস রায়, তথ্য ও সংস্কৃতি  দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, 
সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর সত্যম রায়চ�ৌধরুী, 

বিধায়ক রুদ্রনীল ঘ�োষ, রূপা গাঙ্গুলি, বেঙ্গল ফিল্ম অ্যান্ড 
টেলিভিশন চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি ফিরদ�ৌসল হাসান, 
অভিনেত্রী পাওলি দাম প্রমুখ। সত্যম রায়চ�ৌধুরীকে বিশেষ 
সম্মান জানান�ো হয়৷ তাঁর হাতে সম্মান তুলে দেন শিল্পমন্ত্রী 
তাপস রায়। অর্থমন্ত্রী ড.‌ স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, ‘‌বাংলায় যে 
ক্রিয়েটিভ অর্থনীতি আছে, সেটা জাতীয় স্তরে খুবই সীমিত। 
এটা বাড়ান�ো উচিত। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিভা, সম্ভাবনাকে কাজে 
লাগাতে হবে৷ সরকার পরিবেশ তৈরি করে দিতে পারে৷ কিন্তু 
আসল কাজ করতে হবে বিন�োদন দুনিয়ার মানুষদেরই।’‌

শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় বলেন, ‘একটা সিনেমা তৈরিতে বহু 

মানষুের শ্রম লাগে৷ এটা একটা অর্থনীতি৷ যা এতদিন অবহেলিত 
ছিল। ব্যক্তিস্বার্থ, দলীয় স্বার্থের জন্য৷ বর্তমান সরকার এবং 
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ওপর আস্থা রাখতে পারেন৷’‌

রুদ্রনীল ঘ�োষ বলেন, ‘‌রাজ্যের ক্রিয়েটিভ দিক নিয়ে সর্বত্র 
আল�োচনা হয়৷ কিন্তু বিন�োদনের বাজার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
সৃজনশীলতার মাধ্যমে যেভাবে ব্যবসায়িক এবং কর্মসংস্থানের 
দিকে অগ্রগতি হতে পারত, তা যেন কিছটা এগিয়েই থেমে গেছে৷’‌

তথ্য–সংস্কৃতি  ও পর্যটন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী 
বলেন, ‘‌বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে  আন্তর্জাতিক স্তরে 

প�ৌছে দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম হতে পারে ফিল্ম ট্যুরি জ্‌ম। 
বাংলার সংস্কৃতি  আমাদের গর্ব, সৃজনশীলতাই আমাদের শক্তি।’‌

বেঙ্গল ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন চেম্বার অফ  
কমার্সের চেয়ারম্যান ফিরদ�ৌসল হাসান জানান, বাংলার 
সাহিত্য, সিনেমা ও শিল্পের ঐতিহ্যকে অর্থনৈতিক সুয�োগ 
ও কর্মসংস্থানে রূপান্তরিত করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। বাংলার 
ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রি এখনও তার প্রকৃত অর্থনৈতিক সম্ভাবনা 
উপলব্ধি করতে পারেনি।‌ বাংলা সিনেমা শিল্পকে ক্ষু দ্র,  
ছ�োট ও মাঝারি শিল্পের আওতাভুক্ত করার দাবি করা হয় 
অনুষ্ঠান থেকে।

‘‌মেকন’‌ মিডিয়া এন্টারটেনমেন্ট কনক্লেভ ২০২৬–এ টেকন�ো ইন্ডিয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং সিস্টার 
নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর সত্যম রায়চ�ৌধুরীর হাতে স্মারক সম্মান তুলে দিচ্ছেন শিল্পমন্ত্রী  

তাপস রায়। রয়েছেন অর্থমন্ত্রী ড.‌ স্বপন দাশগুপ্ত, বিধায়ক রুদ্রনীল ঘ�োষ। বৃহস্পতিবার। ছবি: বিপ্লব মৈত্র‌‌

চলচ্চিত্রকে ক্ষুদ্র শিল্পের মর্যাদা 
দেওয়ার দাবি ‘‌মেকন’‌‌–এর

পাশে থাকার আশ্বাস রাজ্যের

আজকালের প্রতিবেদন 

প্রবীণ পরিচালক, প্রয�োজক ও 
অভিনেতা প্রবীর রায় প্রয়াত।  
তিনি দুরার�োগ্য ক্যান্সারে অসুস্থ  
ছিলেন দীর্ঘ দিন। বুধবার গুরুতর 
অসুস্থ হয়ে পড়লে দক্ষিণ কলকাতার 
অরবিন্দ সেবা প্রতিষ্ঠান (ইইডিএফ)–এ 
ভর্তি করা হয়। বৃহস্পতিবার  
সকালে সেখানেই হৃদ্‌র�োগে  
আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন তিনি।  
বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। রয়েছেন 

স্ত্রী, পুত্র এবং পুত্রবধূ। ১৯৪৮  
সালের ৩১ আগস্ট কলকাতায় জন্ম  
প্রবীর রায়ের। য�ৌবনে ছিলেন  
জাতীয় স্তরের দক্ষ সাঁতারু।  
প্রয�োজক ও পরিচালক হিসেবেও 
তিনি জনপ্রিয়। গত বছর প্রকাশিত 
হয় তাঁর আত্মজীবনী ‘‌স্মৃতির অলিন্দে 
একাকী’‌। কাজের স্বীকৃতি হিসেবে 
পেয়েছেন প্রমথেশ বড়ুয়া ও উত্তমকুমার  
স্মৃতি পুরস্কার। বৃহস্পতিবার  
দুপুরে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় 
কেওড়াতলা শ্মশানে।‌‌‌

পরিচালক প্রবীর রায় প্রয়াত 

পরিচালক প্রবীর রায়

চাকরিহারা য�োগ্য শিক্ষকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার
চাকরিহারা য�োগ্য শিক্ষক স্বপন দাসের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। বহৃস্পতিবার 
সকালে শ্বশুরবাড়ির কাছেই একটি গাছ থেকে তারঁ ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। 
জলপাইগুড়ির কচুয়া ব�োয়ালমারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক ছিলেন 
স্বপনবাব।ু স্কুল সার্ভিস কমিশনের ২০১৬ সালের প্যানেলে চাকরি পেয়েছিলেন। 
সপু্রিম ক�োর্টের রায়ে সেই চাকরি খ�োয়াতে হলেও ওই স্কুলে ই য�োগ্য চাকরিহারা 
হিসেবে শিক্ষকতা করছিলেন। নতুন করে যে পরীক্ষা হয়, তাতেও পাশ 
করেছিলেন তিনি। ক�োচবিহারে তারঁ শ্বশুরবাড়িতে এসেছিলেন স্বপন। মতৃ 
শিক্ষকের স্ত্রী কাকলি দাসের বক্তব্য, বধুবার রাতে তিনি হঠাৎ বেরিয়ে যান। 
সকালে তাকঁে  ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায় বাড়ির পাশের একটি গাছে। কাকলির 
অভিয�োগ, কমিশনের নতুন পরীক্ষায়, নবম–দশমের প্যানেলে তারঁ স্বামীর 
নাম ওঠে। কিন্তু নিয়�োগ প্রক্রিয়া এখনও শুরু না হওয়ায় তিনি অবসাদগ্রস্ত হয়ে 
পড়েছিলেন। ইন্টারভিউয়ের পর যদি চাকরি না থাকে তা নিয়ে আতঙ্কে ভুগতেন। 
তারঁ স্বামীর এই পরিণতির জন্য প্যানেল বাতিল–ই দায়ী। তিনি সব সময় 
স্বপনকে ভরসা দিলেও পরিস্থিতি তাকঁে এই পথ বেছে নিতে বাধ্য করল।

বাইক–ট�োট�োর ধাক্কায় মৃত ২
বাইক ও ট�োট�োর ধাক্কায় মতৃ্যু  হল দু'জনের। আহত ৫। বৃহস্পতিবার বিকেলে 
এগরা-বেলদা রাজ্য সড়কের ওপর এগরা থানার গ�ৌরপাহাড়ি উত্তর তাজপরু 
বাস স্ট্যান্ডের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে আসা একটি ট�োট�ো 
আচমকা রাজ্য সড়কের ওপর উঠে আসে। ঠিক সেই মহূুর্তে কাথঁির দিক থেকে 
ধেয়ে আসা একটি বাইক সজ�োরে ধাক্কা মারে ট�োট�োটিতে। বাইক থেকে ছিটকে 
রাস্তার ওপর পড়ে মাথায় আঘাত পেয়ে দুর্ঘটনাস্থলেই মারা যান বাইক চালক 
পশ্চিম মেদিনীপর দাতঁনের ইন্তাজ খান। আহত হন চালক-সহ ট�োট�োর ৬ যাত্রী। 
এগরা হাসপাতালে মতৃ্যু  হয় এগরার সাহাপরুের বাসিন্দা পষু্প দাসের। 


